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সূরা আন'আম; আয়াত ১৫০-১৫২

-সূরা আন'আেমর ১৫০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

بُوا بآِيََاِنَا نَ كَذِذبعِْ أهَْوَاءَ التَ َمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلاَ تشَْهَدْ مَعَهُمْ وَلاهَ حَرالل َنَ يَشْهَدُونَ أنِذشُهَدَاءَكُمُ ال قُلْ هَلُم
وَالذِنَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلآْخَِرةَِ وَهُمْ برِبَهِمْ يَعْدِلُونَ

েহ নবী! যারা েকােনা েকােনা পশু িনেজেদর জন্য হারাম েঘাষণা কেরেছ) তােদর আপিন বলুনঃ েতামােদর সাক্ষীেদর)“
আন,  যারা  সাক্ষ্য  েদয়  েয,  আল্লাহ  তা’আলা  এগুেলা  হারাম  কেরেছন।  যিদ  তারা  (িমথ্যা)  সাক্ষ্য  েদয়,  তেব  আপিন  এ
সাক্ষ্য  মানেবন  না  এবং  তােদর  কুপ্রবৃত্িতর  অনুসরণ  করেবন  না,  যারা  আমার  িনর্েদশাবলীেক  িমথ্যা  বেল,  যারা

(পরকােল িবশ্বাস কের না এবং যারা স্বীয় প্রিতপালেকর সমতুল্য অংশীদার কের।” (৬:১৫০

অতীেত  আমরা  বেলিছ,  মুশিরকরা  েকােনা  েকােনা  িবষয়েক  িনেজেদর  পক্ষ  েথেক  হারাম  বা  িনিষদ্ধ  েঘাষণা  কেরিছল,
িকন্তু তারা এেক েখাদার িনর্েদশ বেল প্রচার করত। এইসব কুপ্রথা ও কুসংস্কােরর িবরুদ্েধ সংগ্রােমর দািয়ত্ব
েদন িবশ্বনবী (সা.)-েক। এ আয়ােত আল্লাহ তাঁেক বলেছন,  েহ নবী!  আপিন তােদরেক এ ব্যাপাের সাক্ষ্য আনেত বলুন,
যিদও তােদর েকােনা সাক্ষ্য-প্রমাণ েনই, তা সত্ত্েবও তারা যিদ িমথ্যা সাক্ষ্য েদয় তাহেল এই সাক্ষ্যেক আপিন
েমেন েনেবন না এবং িনজ ধর্েমর িদেক তােদরেক আকৃষ্ট করার আশায় তােদর সঙ্েগ সুর েমলােবন না। কারণ, তারা কখনও
আপনার এবং কুরাআেনর প্রিত ঈমান আনেব না। আপিন কখনও ভাবেবন না েয েকােনা েকােনা িবষেয় যিদ তােদর সঙ্েগ একমত

হন তাহেল তারাও আপনার কথা মানেব ও ঈমান আনেব।

:এ আয়ােতর িশক্ষা হল

এক.  ইসলাম  যুক্িত  ও  সাক্ষ্য-প্রমােণর  ধর্ম।  কুসংস্কােরর  েকােনা  স্থান  ইসলােম  েনই।  তাই  এ  ধর্ম  তার
িবেরাধীেদরেকও  যুক্িত-প্রমাণ  েদখােত  বেল।

দুই.  মানুেষর  আইন  অেনক  ক্েষত্েরই  েখয়ালীপনা  েথেক  উৎসািরত  ও  অবাস্তব।  তাই  েসগুেলা  মুিমেনর  কােছ
গ্রহণেযাগ্য  নয়।  মুিমন  শুধু  আল্লাহর  আইনই  েমেন  চেলন।

-সূরা আন’আেমর ১৫১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

قُلْ تعََالَوْا أَْلُ مَا حَرمَ ربَكُمْ عَلَيْكُمْ ألاَ تشُْركُِوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِْنِ إحِْسَاناً وَلاَ َقُْلُوا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزقُُكُمْ
اكُمْ بهِِ ذَلكُِمْ وَص باِلْحَق ِهُ إلامَ اللتيِ حَرفْسَ اللُوا النُْقَ َقْربَُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ َاهُمْ وَلاِوَإي

لَعَلكُمْ تعَْقِلُونَ



েহ নবী!) আপিন মুশিরকেদর বলুনঃ এস, আিম েতামােদরেক ঐসব িবষয় পাঠ কের েশানাই, েযগুেলা েতামােদর প্রিতপালক)“
েতামােদর জন্েয হারাম কেরেছন। এগুেলা হল, আল্লাহর সােথ েকান িকছুেক অংশীদার কেরা না, িপতা-মাতার সঙ্েগ  সদয়
ব্যবহার  কেরা,  িনজ  সন্তানেদরেক  দািরদ্েরর  ভেয়  হত্যা  কেরা  না,  আিম  েতামােদরেক  ও  তােদরেক  আহার  েদই,
িনর্লজ্জতার  কােছও  েযেয়া  না,  প্রকাশ্য  েহাক  িকংবা  অপ্রকাশ্য,  যােক  হত্যা  করা  আল্লাহ  হারাম  কেরেছন  তােক
হত্যা  কেরা  না;  িকন্তু  ন্যায়ভােব।  আল্লাহ  েতামােদরেক  এসব  িনর্েদশ  িদেয়েছন,  েযন  েতামরা  বুদ্িধ  খাটাও  (ও

(সত্যেক েমেন নাও)।” (৬:১৫১

মুশিরকেদর কুসংস্কারগুেলার অসারতা তুেল ধরার পর এ  আয়ােত আল্লাহ এই ইঙ্িগত িদেয়েছন েয,  হারাম বা িনিষদ্ধ
িবষয়গুেলা  সব  েখাদায়ী  ধর্েমই  অিভন্ন।  িনিষদ্ধ  িবষয়গুেলা  েকবল  ইসলােমই  এেসেছ  এমন  নয়।  আল্লাহ  বলেছন,  
িনিষদ্ধ  হওয়ার  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  চািলকা  শক্িত  হচ্েছ  আল্লাহর  আল্লাহর  অংশীদার  িঠক  করা।  মুশিরকরা  এ
েরােগই  আক্রান্ত।  তারা  েভেবেছ  েয  েকােনা  েকােনা  িবষয়  িনেজেদর  জন্য  িনিষদ্ধ  করার  কারেণ  আল্লাহ  সন্তুষ্ট
হেবন। অথচ এসব কাজ েয সবেচেয় বড় পাপ তা তারা িনেজরাও জােন না। তারা কখনও কখনও অভােবর ভয়সহ নানা অজুহােত িনজ
সন্তানেদর হত্যা কের ও দুর্িভক্ষ েঠকােনার আশায় মূর্িতর জন্য সন্তান বিল েদয়।  মূর্িত নয়, বরং আিমই মানুষ ও
তার  সন্তােনর  িরিজকদাতা।  মুশিরকরা  প্রকাশ্েয  ও  েগাপেন  মােঝ  মধ্েযই  খুবই  অশালীন  কাজ  কের।  তারা  িনেজরাও  
জােন েসগুেলা কতটা কদর্য! তারা তুচ্ছ ও খুব সামান্য িবষয় িনেয় পরষ্পর যুদ্ধ ও রক্তপাত কের। ফেল িনহত হয় বহু

মানুষ। অথচ আল্লাহ অশ্লীল কাজ ও অন্যায়ভােব মানুষ হত্যা িনিষদ্ধ কেরেছন।

আল্লাহ বলেছন, মুশিরকেদর এসব কাজ েয খুবই েনাংরা ও িনকৃষ্ট তা একটু িচন্তা করেল তারাই বুঝেত সক্ষম হেব ও এসব
কাজ করা েথেক িবরত থাকেব। অথচ আল্লাহ িনেজই যখন এসব কাজ না করেত মুশিরকেদর সতর্ক করেছন তখন তােদর উিচত এসব

িনেষধাজ্ঞােক আেরা  গুরুত্ব েদয়া এবং িনিষদ্ধ কাজগুেলা বর্জন করা।

:এ আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষা হল

এক. িশর্ক সব ধরেনর অনাচার ও দুর্নীিতর উৎস। তাই িনিষদ্ধ কােজর তািলকার শীর্েষ রেয়েছ িশর্ক। আর বাবা-মােয়র
যত্ন েনয়া বা তােদর েসবা করা সবেচেয় ভাল কাজ। তাই একত্ববােদর পরই বাবা-মােয়র সঙ্েগ সদাচােরর কথা এেসেছ।

দুই. েকােনা েকােনা পাপ এত িবপজ্জনক েয, েসগুেলায় জিড়ত হওয়া েতা দূেরর কথা, েসগুেলার কাছাকািছ হওয়াও িঠক নয়।

িতন. গর্ভপাত জােহিল বা অজ্ঞতার যুেগর িনদর্শন। আজ পাশ্চাত্েয এই কুপ্রথা ক্রেমই িবস্তৃত ও েজারদার হচ্েছ।

চার.েখাদায়ী িবিধ-িবধান মানবীয় িবেবক ও প্রকৃিতর সঙ্েগ মানানসই এবং এসব িবধান মানবীয় গুণ ও িবেবকেক সমৃদ্ধ
কের।

-সূরা আন’আেমর ১৫২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

هُ وَأوَْفُوا الْكَْلَ وَالْمِزاَنَ باِلْقِسْطِ لاَ نكَُلفُ نفَْسًا إلاِ وُسْعَهَا ى يَبْلُغَ أشَُدتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتباِل ِقْربَُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلاَ َوَلا
اكُمْ بهِِ لَعَلكُمْ تذََكروُنَ هِ أوَْفُوا ذَلكُِمْ وَصى وَبعَِهْدِ اللَْوَإذَِا قُلْتمُْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُر



এতীমেদর ধনসম্পেদর কােছও েযও না (তা আত্মসাত করা েতা দূের থাক); িকন্তু উত্তম পন্থায় (বা যা এতীেমর জন্য“
কল্যাণকর েসরকম পন্থায় তার সম্পেদর েদখা-শুনা কর)  েয পর্যন্ত েস বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মােপ সততা রাখেব।
আিম  কাউেক  সাধ্যাতীত  দািয়ত্ব  বা  কাজ  েদই  না।  যখন  েতামরা  কথা  বল  (  িবচার  ও  সাক্ষ্য  েদয়াসহ  সব  সময়ই  ),  তখন
সুিবচার  কর,  যিদ  (তােত  েতামার  ক্ষিতও  হয়  বা  )  েস  আত্নীয়ও  হয়।  আল্লাহেক  েদয়া  অঙ্গীকার  পূর্ণ  কর।  আল্লাহ

(েতামােদরেক এ িনর্েদশ িদেয়েছন, েযন েতামরা উপেদশ গ্রহণ কর।” (৬:১৫২

আেগর  আয়ােত  িকছু  িকছু  িনিষদ্ধ  বা  হারাম  কােজর  তািলকা  তুেল  ধরার  পর  এ  আয়ােত  কেয়কিট  গুরুত্বপূর্ণ  করণীয়
কােজর কথা বর্ণনা করা হেয়েছ। আল্লাহ বলেছন, সমােজ এতীমেদর সম্পদ েযন কােরা লালসার িশকার না হয়, বরং সবেচেয়
ভাল পন্থায় এতীেমর সম্পদ রক্ষা ও েদখা-েশানা করেত হেব। আর তারা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক বা িনেজর সম্পদ রক্ষার মত
বয়েস উপনীত হেব তখনই মূল মািলক িহেসেব তােদর কােছ সম্পদ িফিরেয় িদেত হেব। অবশ্য এতীেমর সম্পদেক লুণ্ঠণ বা

গ্রােসর হাত েথেক রক্ষার জন্য দখল করা  ৈবধ যােত তা যথাসমেয় এতীেমর হােতই েদয়া যায়।

:এ আয়ােতর িশক্ষা হল

এক. আল্লাহ সব কাজই সর্েবাত্তম পন্থায় সম্পন্ন কেরন। িতিন চান মানুষও িনেজর ও অন্েযর সঙ্েগ সম্পর্িকত কাজ
সবেচেয় ভােলাভােব সম্পন্ন করুক। িতিন সাধ্য অনুযায়ী দািয়ত্ব েদন।

দুই. ন্যায়িবচারই অর্থৈনিতক ব্যবস্থার িভত্িত হওয়া উিচত, পুঁিজপিতেদর স্বার্থ রক্ষা ও সম্পদ বৃদ্িধ নয়।

িতন. কথা, কাজ ও আচরেণ ন্যায় িবচার রক্ষা করা ইসলােমর অন্যতম প্রধান িবধান। ঘিনষ্ঠতা বা ঘিনষ্ঠ সম্পর্েকর
েচেয় সত্য ও ন্যায়িবচারেক েবিশ গুরুত্ব িদেত হেব।


